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আসসালামু আলাইকুম।
বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
মার্চ মাস বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে। এই ভাষণ ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৬-এ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন মহান স্বাধীনতা। এ মাসেই জন্মগ্রহণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। 
আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের ৩০-লাখ শহিদ ও ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম।
বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছেন সাধারণ মানুষের জন্য। তিনি দেশের আনাচে-কানাচে চারণের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন। মানুষের সমস্যা, সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনেছেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কৃষি ও কৃষকের উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। 
স্বাধীনতার পর সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে এজন্য তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তিনি স্বল্পমূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ এবং সেচ অবকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন নতুন নতুন কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করতে ১৯৭৩ সালে তিনি গঠন করেছিলেন ‘বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল’ ।
১৯৭৫ সালে ঘাতকেরা জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করার পর এ পুরস্কার বিতরণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা তা পুনরায় চালু করি। এ পুরস্কার প্রদানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আমরা ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬’ প্রণয়ন করে একটি ট্রাস্ট গঠন করেছি। বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্টের মাধ্যমেই বর্তমানে এ পুরস্কার প্রদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
সুধী,
আপনারা জানেন, আওয়ামী লীগ সরকার সবসময় কৃষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। ১৯৯৬ সালে প্রথম সরকার গঠনের পর মাত্র ৪ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। যে বাংলাদেশকে আমরা ২০০১ সালে খাদ্যে-স্বয়ংসম্পূর্ণ রেখে যাই, বিএনপি-জামাত সরকার ক্ষমতায় এসে সেই দেশকে আবার খাদ্য-ঘাটতির দেশে পরিণত করে। 
২০০৫-০৬ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ২ কোটি ৮০ লাখ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা প্রায় ৩ কোটি ৮৭ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। আজ আমরা আবার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ ধান উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ স্থান অর্জন করেছি।
গত নয় বছরে সকল খাত মিলিয়ে মোট ৬০ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। কৃষি প্রণোদনা এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম বাবদ গত ৯ বছরে ৭৮৫ কোটি ৯৮ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
সারের ক্রয়মূল্য চার-দফা কমিয়ে কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। গত ৯ বছরে বিএডিসি’র মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের সাড়ে দশ লাখ মেট্রিক টন মানসম্পন্ন বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য সৌরচালিত পাতকূয়া স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই এমন এলাকায় সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করে বিভিন্ন সেচযন্ত্র পরিচালনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সাশ্রয়ী মূল্যে সেচের জন্য প্রি-পেইড স্মার্ট কার্ড পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সেচকাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলে ২০% হারে রিবেট প্রদান করা হচ্ছে।
কৃষকদের সরকারি সহায়তা পৌঁছানোর জন্য ২ কোটির বেশি কৃষি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে তাঁদের জন্য ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
ডাল, তেল, মসলাসহ ২৪ প্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য মাত্র ৪% সুদে কৃষকদের ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
বিগত ৯ বছরে আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা লবণাক্ততা, বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এগুলোর মধ্যে ধানের ৪৭টি জাতসহ বিভিন্ন ফসলের মোট ২৮৪টি জাত রয়েছে। চরাঞ্চলে ভুট্টা ও সবজি চাষ, পাহাড়ে ফল চাষ, জলাভূমিতে ভাসমান সবজি চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ভাসমান চাষ পদ্ধতি জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা কর্তৃক বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কৃষি ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 
আমরা খামার যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারণের জন্য ৫০ শতাংশ ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলের এলাকার জন্য তা ৭০% করা হয়েছে। ফলে দেশে যান্ত্রিক চাষাবাদের বিস্তার ঘটেছে। 
সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন করে যথাসম্ভব কম পরিমাণ বালাইনাশক ব্যবহার করার ফলে একদিকে যেমন ফসলের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে, অপরদিকে স্বাস্থ্যসম্মত ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।
জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী ‘বিটি বেগুন’ এর ৪টি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে।
কৃষিতে জৈব পদ্ধতির ব্যবহার উৎসাহিত করা জন্য ধৈঞ্চা চাষ, খামারজাত সার, কেঁচোসার এবং অন্যান্য জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার করার জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। আমরা জাতীয় জৈব কৃষিনীতি-২০১৬ প্রণয়ন করেছি।
আমাদের বিজ্ঞানীরা বিশ্বে সর্বপ্রথম দেশি ও তোষা পাটের জীবন রহস্য উম্মোচন করেছেন। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইতোমধ্যে পাটের ৩টি নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
একই জমিতে এখন বছরে ২-৩টি ফসলের পরিবর্তে এখন ৪টি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। 
এখন কৃষক যে কোন স্থান থেকে কৃষি কল সেন্টারে ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করে কৃষি সেবা পাচ্ছেন। দেশব্যাপী ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি তথ্য সেবা দেওয়া হচেছ। বিভিন্ন অনলাইন সেবা ও মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে।
আমরা কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও কাজ করছি। 
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি’র পদ বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠান দুটিকে শক্তিশালী করা হয়েছে। বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 
উপস্থিত সুধিবৃন্দ,
শুধু দানাদার ফসলই নয়, আলু, সবজি ও ফল উৎপাদনেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। আলু উৎপাদনে আমরা আজ পৃথিবীর ৭ম স্থানে রয়েছি। উদ্বৃত্ত আলু রপ্তানি ও শিল্পখাতে ব্যবহারে আমরা ২০% হারে নগদ সহায়তা প্রদান করছি। সবজি উৎপাদনে আজ আমরা বিশ্বের ৩য় স্থানে রয়েছি।
দেশে ফল উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। এখন দেশে স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফল, আঙ্গুর, কমলা ও মাল্টা চাষ হচ্ছে। তবে দেশিয় ফলের কথা ভুলে গেলে চলবে না। আমাদের নিজস্ব ফলগুলিকে উন্নত করার উদ্যোগ নিতে হবে।
দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য আমরা সব ধরনের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছি। উদ্বৃত্ত ফসল প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। 
চাহিদার পরিমাণ অনুযায়ী ফসল উৎপাদনের বিষয়টি নিয়ে কৃষি বিভাগকে কাজ করতে হবে। চাহিদার অতিরিক্ত ফসল উৎপাদিত হলে চাষীরা যেমন ন্যায্য দাম পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন, তেমনি কম উৎপাদন হলে ভোক্তাদের বাড়তি দামে পণ্য কিনতে হয়।
চাহিদা নিরূপন করে বিভিন্ন ফসল বিশেষ করে শাক-সবজি জাতীয় পচনশীল পণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করলে চাষীরা এবং ভোক্তাগণ উভয়ই লাভবান হবেন। 
আবার সব ফসল সব এলাকায় ভাল হয় না। যে ফসল যে এলাকায় ভাল জন্মে সেখানে তা চাষে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এজন্য ক্রপ জোনিং বা অঞ্চলভিত্তিক ফসল চাষ পদ্ধতি আরও ভালভাবে প্রয়োগ করতে হবে। 
আমাদের ফসলী জমি ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। স্বল্প জমিতে পরিকল্পনা মাফিক ফসল উৎপাদন না করলে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে না। এ বিষয়গুলি নিয়ে বিষদ পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি।  
আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাঝেমধ্যেই আমাদের উপর আঘাত হানবে। এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। দুর্যোগ মোকাবিলার পাশাপাশি ফসল উৎপাদনে যাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে তার উপায় বের করতে হবে। 
ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ সেচ সম্প্রসারণের দিকে গুরুত্বারোপ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রযুক্তি প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 
কৃষির অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে সরকারের পাশাপাশি কৃষিখাতে বিনিয়োগে বেসরকারি খাতকেও আরও এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি। 
সমবেত সুধিবৃন্দ,
কেবল কৃষিক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, নারী উন্নয়ন, যোগাযোগ, দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সরকার অভাবনীয় উন্নতি করেছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত অর্থবছর আমরা ৭.২৮% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। মাথাপিছু আয় বেড়ে ১ হাজার ৬১০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমরা এ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে চাই।
ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম-আয়ের দেশে উপনীত হব। ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সক্ষম হব এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর করব।
আমরা অনেক ক্ষেত্রেই অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছি। তবে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান। কৃষিখাতের এ উন্নয়নের জন্য আমাদের চাষী ভাইবোনেরা যেমন কৃতিত্ব পাওয়ার দাবীদার, তেমনি আমাদের কৃষি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী তাঁরাও সমান কৃতিত্বের অধিকারী। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতিকে কাজে লাগিয়ে আপনারা যে সাফল্য এনে দিয়েছেন তা অব্যাহত রাখতে হবে।
আজ যাঁরা পুরস্কৃত হলেন, তাঁদের আবারও অভিনন্দন জানিয়ে এবং ‌উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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